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সূরা বাকারাহ; আয়াত ১৫৮-১৬২

-সূরা বাকারাহ'র ১৫৮ নম্বর আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলািমন বেলেছন

عَ خَْراً فَإِن اللهَ فَ بهِِمَا وَمَنْ تطََو والْبَيْتَ أوَِ اعْتمََرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أنَْ يَط هِ فَمَنْ حَجفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ الل الص ِإن
شَاكِرٌ عَليِمٌ

িনঃসন্েদেহ সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা'লার িনদর্শনগুেলার অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘের হজ্ব বা ওমরাহ পালন"
কের, তােদর জন্য এ দু'িটেত প্রদক্িষণ করেল েকান েদাষ েনই। েকউ যিদ স্েবচ্ছায় পূণ্য কাজ কের,তেব আল্লাহ তা'লা

(অবশ্যই তা অবগত হেবন এবং তার েস আমেলর সিঠক মূল্য েদেবন।" (২:১৫৮

হজ্ব  অনুষ্ঠান  হযরত  ইব্রাহীম  (আ.)  এর  যুগ  েথেক  প্রচিলত।  দীর্ঘকাল  ধের  অজ্ঞ  ও  মূর্িতপূজারী  েলােকরা  হজ্ব
অনুষ্ঠােনর  সােথ  অেনক  কুসংস্কারেক  জিড়েয়  েফেলিছল।  ইসলাম  এই  মহান  ইবাদেতর  মূল  িদকগুেলা  সংেশাধন  কেরেছ।
হজ্েবর একিট পালনীয় িদক হল, মসিজদুল হারােমর পােশ অবস্িথত সাফা ও মারওয়া পাহােড়র মধ্েয সাঈ করা বা দ্রুত
আসা-যাওয়া  করা।  িকন্তু  মূর্িতপূজারীরা  এই  দুই  পাহােড়র  ওপর  মূর্িত  স্থাপন  কের  ওই  মূর্িতগুেলার  চারপােশ
প্রদক্িষণ করত। তাই মুসলমানরা হজ্ব পালেনর সময় সাঈ করেত আগ্রহী হত না এবং তারা মেন করত এই দুই পাহােড়র ওপর
মূর্িত থাকায় সাঈ করা উিচত নয়। িকন্তু আল্লাহ এই আয়াত নােজল কের স্মরণ কিরেয় িদেলন েয, এই দুই পাহাড় আল্লাহর
শক্িতর িনদর্শন এবং হজ্ব অনুষ্ঠােনর প্রিতষ্ঠাতা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর স্মৃিতবাহী। অজ্ঞ মানুেষরা এখােন
িশর্েক িলপ্ত হেলও মুসলমানেদর উিচত হেব না, এ স্থানেক েছেড় যাওয়া। বরং েসখােন উপস্িথত েথেকই িবভ্রান্তেদর
কর্তৃত্ব  ক্ষুণ্ন  করা  উিচত।  হযরত  ইব্রাহীম  (আ.)  যখন  তার  স্ত্রী  ও  সন্তান  ইসমাইলেক  িনেয়  মক্কায়  আেসন  তখন
িতিন  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  িনর্েদিশত  দািয়ত্ব  পালেনর  জন্য  তােদরেক  এই  শুষ্ক  প্রান্তের  েরেখ  চেল  যান।
ইসমাইেলর  মা  িবিব  হােজরা  পািনর  সন্ধােন  এই  দুই  পাহােড়র  মােঝ  ছুটাছুিট  কেরন।  এ  অবস্থায়  নবজাতক  ইসমাইেলর
পােয়র আঙ্গুেলর নীচ িদেয় ঝর্ণা েবর হয় যা জমজম নােম পিরিচিত লাভ কের। েসই তািরখ েথেকই আল্লাহর িনর্েদেশ
যারাই  আল্লাহর  ঘর  িজয়ারত  করেত  আসেছন  তােদরেক  মা  হােজরার  ত্যােগর  মিহমান্িবত  স্মৃিতর  সম্মােন  সাফা  ও
মারওয়া  পাহােড়র  মধ্েয  ছুটাছুিট  করেত  হয়।  সাঈ  অনুষ্ঠান  মা  হােজরার  আন্তিরক  প্রেচষ্টার  প্রিত  আল্লাহর
করুণার  িনদর্শন।  আর  এ  েথেক  আমােদর  েবাঝােনা  হেয়েছ  েয,  আমরা  েযন  মানুেষর  কাছ  েথেক  কৃতজ্ঞতা  ও  প্রিতফল-
প্রিতদান পাওয়ার আশা না কির। কারণ আল্লাহ মানুেষর সৎকাজ সম্পর্েক অবিহত এবং িতিনই সৎকােজর পুরস্কার িদেয়

থােকন।

-এরপর ১৫৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ



ناهُ للِناسِ فِي الْكَِابِ أوُلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ نَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَينَ يَكْتمُُونَ مَا أنَْزلَْنَا مِنَ الْبَيِذال ِإن
عِنُونَ اللا

আিম  মানুেষর  জন্য  িকতােব  েয  সকল  স্পষ্ট  যুক্িত  বা  িনদর্শন  ও  উপেদশ  িদেয়িছ-তা  যারা  েগাপন  কের  আল্লাহ"
(িনশ্চয়ই  তােদর  অিভশাপ  েদন  এবং  অিভশাপকারীগণও  তােদরেক  অিভশাপ  েদন।"  (২:  ১৫৯

এই  আয়ােত  ইহুদী  ও  খ্িরস্টান  পণ্িডতেদর  সম্পর্েক  বলা  হেয়েছ,  তারা  ইসলােমর  নবীর  আিবর্ভােবর  স্পষ্ট
িনদর্শনগুেলা তােদর গ্রন্েথ পাবার পরও তা েগাপন কেরেছ এবং এভােব মানুেষর মুক্িত ও কল্যােণর জন্য আল্লাহর
নবীরা েয রকম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার কেরেছন তােক িবফল বা বরবাদ কের িদচ্েছ। েকান অজ্ঞ েলাক যিদ সত্যেক েগাপন
কের  তাহেল  েস  অেপক্ষাকৃত  কম  শাস্িত  পােব।  িকন্তু  েকান  জািতর  িশক্িষত,  পণ্িডত  বা  বুদ্িধজীবীরা  যিদ  সত্য
েগাপন কের থােক,  তাহেল তা হেব েখাদা,  নবী-রাসুল ও মানুেষর ওপর বড় ধরেনর জুলুম। ফেল এই ধরেনর জ্ঞানপািপরা

অিভশপ্ত হেব।

এই আয়ােত সমােজর িবজ্ঞ এবং িশক্িষত ব্যক্িতেদর যারা সৎপথ উপলব্িধ করেত পাের তােদর উিচত হেব সত্যপন্থীেদর
সােথ তােদর সম্পর্েকর িবষয়িট সমােজ সুস্পষ্ট কের েদয়া এবং প্রকাশ্েয িবভ্রান্তেদর সমােলাচনা করা।

এর  পেরর  আয়াত  অর্থাৎ  ১৬০  নং  আয়ােত  আল্লাহ  তা'লা  ব্যিতক্রমী  একিট  দেলর  কথা  উল্েলখ  কেরেছন।  এই  আয়ােত  বলা
-হেয়েছ

ابُ الرحِيمُ وهِمْ وَأنَاَ التَْنُوا فَأوُلَئِكَ أتَوُبُ عَل ابُوا وَأصَْلَحُوا وَبَيَ َنِذال ِإلا

িকন্তু  যারা  তাওবা  (ক্ষমা  প্রার্থনা)  কের  ও  সৎ  কােজর  মাধ্যেম  িনেজেদর  সংেশাধন  কের,  আর  েয  সত্য  েগাপন"
(কেরিছল  তা  প্রকাশ  কের  আিম  তােদর  ক্ষমা  কের  েদই।  আিম  ক্ষমাশীল,  দয়াময়।"  (২:১৬০

ইসলাম  ধর্েম  েকান  স্থিবরতা  বা  অচলাবস্থা  েনই।  আল্লাহ  সব  সময়  মানুেষর  জন্য  ‘আশা'  ও  িফের  আসার  পথ  েখালা
েরেখেছন, যােত সবেচেয় েবশী পাপী মানুষও আল্লাহর রহমত েথেক িনরাশ না হয়। এটা মেন রাখেত হেব েয, পােপর ফেল েয
পিরমাণ ক্ষিত করা হেয়েছ, ততটুকু সৎকাজ কেরই তা পুিষেয় িদেত হেব, তারপরই ক্ষমা পাওয়া যােব। তাই েয সত্য েগাপন

করা হেয়েছ তা জনগেণর কােছ প্রকাশ করেত হেব-যােত মানুষ িবভ্রান্িতর মধ্েয না েথেক সত্যেক জানেত পাের।

-এই সূরার ১৬১ ও ১৬২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

فُ عَنْهُمُ هَا لاَ يُخَفِنَ فِِنَ ()خَالدِاسِ أجَْمَعهِ وَالْمَلاَئكَِةِ وَالنهِمْ لَعْنَةُ اللَْارٌ أوُلَئِكَ عَل نَ كَفَروُا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفِذال ِإن
الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَروُنَ

যারা  কােফর  হেয়েছ  এবং  কােফর  অবস্থায়  মারা  েগেছ  তােদর  ওপর  আল্লাহর,  েফেরশতােদর  এবং  সমগ্র  মানব  জািতর"
অিভশাপ।

এরা িচরকাল অিভশপ্ত অবস্থার মধ্েযই থাকেব। তােদর শাস্িত কমােনা হেব না এবং তােদর েকান অবকাশ েদয়া হেব না।"
((২:১৬১-১৬২



পূর্ববর্তী আয়ােত বলা হেয়েছ-যিদ সত্য েগাপনকারীরা মানুেষর কােছ সত্য প্রকাশ কের, তাহেল তারা আল্লাহর দয়া
পােব। এই আয়ােত পুনরায় হুমিক িদেয় বলা হেয়েছ, যিদ সত্য েগাপনকারীরা সত্যেক েগাপন কেরই রােখ, তাহেল েফেরশতা,
মানুষ  ও  আল্লাহর  অিভশাপ  তােদর  ওপর  েনেম  আসেব।  কারণ  মৃত্যুর  আগ  পর্যন্ত  তওবা  কার্যকরী  হয়।  মৃত্যুর  পেরর
জগেত যাওয়ার পর তওবা বা ক্ষমা প্রার্থনা কের েকান লাভ হেব না। েফরাউনও িনশ্িচত মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পর
অর্থাৎ ডুেব যাবার সময় তাওবা কেরিছল িকন্তু েস তাওবায় েকান কাজ হয়িন। এজন্যই আল্লাহর প্িরয় বান্দা ও নবীরা
এ  েদায়া  করেতন  েয,  মৃত্যুর  সময়  েযন  মুসলমান  হেয়  মৃত্যুবরণ  করেত  পাির।  কারণ  কুফরী  বা  অিবশ্বাসী  অবস্থায়
মৃত্যু এমন এক িবপদ যা েথেক রক্ষা পাবার েকান উপায় েনই। দুিনয়ায় ও পরকােল আল্লাহর রহমত েথেক বঞ্িচত হওয়া
এমন  এক  শাস্িত  যা  সত্য  েগাপনকারীরা  েপেয়  থােক।  সকল  িবেবকবান  মানুষ  এই  েনাংরা  অশুভ  কাজেক  ঘৃণা  কেরন।
আল্লাহর শাস্িত ন্যায়িবচার ও প্রজ্ঞা িনর্ভর, এ ক্েষত্ের িতিন প্রিতেশাধ গ্রহণকারী ও জােলম নন। তাই যারা
েজেন শুেন সত্যেক েগাপন কের, তােদর শাস্িত কমােনা হেব না এবং তােদরেক মুক্িতর েকান সুেযাগও েদয়া হেব না।

কারণ তােদর মন্দ কােজর প্রভাব কেম না এবং ওই প্রভাব কার্যকরী হেতও েদরী হয় না।

 


